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সরকাির রাজস্েবর পিরমাণ েদেশর চািহদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। শুধু বাংলােদশ নয়, িবশ্েবর

অেনক েদেশই এমনিট লক্ষ করা যায়। তেব আমােদর সমস্যা একটু িভন্ন। রাজস্ব সংগ্রেহর সার্িবক
পিরমাণ জাতীয় আেয়র তুলনায়ও অেনক কম। এিদক েথেক
অন্যান্য েদেশর েচেয় আমরা অেনক িপিছেয়। বাংলােদেশর
করভার জাতীয় আেয়র মাত্র ১০ শতাংেশ রেয়েছ, েযখােন
ভারেত তা প্রায় ১৮ েথেক ১৯ শতাংশ। উন্নত িবশ্েব এ হার
৩০ েথেক ৩৫ শতাংেশর ওপর। পিরসংখ্যােন েদখা যাচ্েছ,
উন্নত িবশ্ব েতা বেটই, পার্শ্ববর্তী েদেশর তুলনায়ও
আমরা িপিছেয়। করভার এত কম হওয়ার ফেল চািহদা অনুযায়ী
েকােনা খােতই পর্যাপ্ত বরাদ্দ িদেত পারেছ না সরকার।
সরকাির েসবা িবতরেণর ওপর েনিতবাচক প্রভাব পড়েছ
স্বল্প রাজস্েবর কারেণ। স্বাস্থ্য, িশক্ষা,
েযাগােযাগসহ অন্যান্য ব্যবস্থার উন্নয়েন আরও েবিশ অর্েথর প্রেয়াজন। এ ক্েষত্ের
উন্নয়েনর গিত বাড়ােত হেল আমােদর অবশ্যই রাজস্ব আহরণ বাড়ােত হেব।

সরকারও এ প্রেয়াজনীয়তা স্বীকার কের ষষ্ঠ পঞ্চবার্িষক পিরকল্পনায় প্রিত বছর শূন্য দশিমক
৬ শতাংশ হাের রাজস্ব বাড়ােনার লক্ষ্যমাত্রা িনর্ধারণ কেরেছ। গত দুই বছের এ
লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব েবেড়েছ, বলেত েগেল একটু েবিশ হােরই েবেড়েছ। ভিবষ্যেত এ
হার ধের রাখা বড় ধরেনর চ্যােলঞ্জ। গত ২০ বছেরর উপাত্েত েদখা যায়, রাজস্ব বৃদ্িধর
বার্িষক গড় হার শূন্য দশিমক ১ শতাংশ। প্রিত ১০ বছের জাতীয় আেয়র ১ শতাংশ হাের েবেড়েছ
রাজস্ব আহরণ। প্রস্তািবত হাের রাজস্ব প্রবৃদ্িধ অর্জন, যা গত দশেকর গড় বৃদ্িধর ৬ গুণ। এ
লক্ষ্য আমােদর জন্য অসম্ভব নয়, তেব েবশ কিঠন হেব। এ জন্য আরও েজার িদেত হেব আদায়
কার্যক্রেমর ওপর। বাস্তবমুখী প্রেচষ্টা েনয়ার পাশাপািশ সংস্কারমূলক কার্যক্রমও
েজারদার করেত হেব। এেত অেনক সুিবধা মধ্যেময়ােদ পাওয়া েযেত পাের; িকছু সুিবধা
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স্বল্পেময়ােদও আসেব। এক িদেন এ সুিবধা আসেব না, এিট ধেরই এেগােত হেব আমােদর।

 

এ লক্ষ্েয জাতীয় রাজস্ব েবার্ড রাজস্বব্যবস্থার আধুিনকায়েন একিট রূপকল্প হােত িনেত
যাচ্েছ। এর মাধ্যেম প্রযুক্িতর সম্প্রসািরত প্রেয়াগ ও আইেনর সংস্কার হেব
উল্েলখেযাগ্যভােব। এ সম্পর্িকত একিট প্রকল্প জাতীয় রাজস্ব েবার্ড প্রণয়ন কেরেছ এবং তা
জাতীয় সংসেদ অনুেমািদত হেয়েছ। এিট িনেয় তারা সামেন এিগেয় যােব। এ পিরকল্পনার ব্যাপ্িত ও
গভীরতা অেনক। আইেনর সংস্কার এ পিরকল্পনারই একিট অংশ। ভ্যাট আইেনর খসড়া প্রণয়ন করা
হেয়েছ এরই মধ্েয। আয়কর আইেনর খসড়া প্রণয়েনর কাজ চলেছ। কাস্টমস আইেনর সংস্কােরর
উদ্েযাগও েনয়া হেয়েছ। শুধু আইন িদেয় রাজস্ব আহরেণর লক্ষ্যমাত্রা বাড়ােনা যােব না।
অতীেতও েদখা েগেছ, েকবল আইন িদেয় রাজস্ব বাড়ােনা যায় না। প্রশাসিনক ব্যবস্থােকও েঢেল
সাজােত হেব। এর সঙ্েগ আধুিনকায়ন করেত হেব কর আহরণব্যবস্থা। কম্িপউটার েটকেনালিজ
ব্যবহার করেত হেব। এ লক্ষ্েয জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর িসিনয়র কর্মকর্তারা এরই মধ্েয েবশ
কেয়কিট েদশ ঘুেরও এেসেছন। েদেখেছন েসসব েদেশর আইন ও রাজস্ব আহরণ প্রক্িরয়া। এ
পর্যেবক্ষেণর আেলােক েসগুেলা দ্রুত বাস্তবায়ন করা না েগেলও সুদূরপ্রসারী পিরকল্পনা
িনেয় এেগােত হেব আমােদর।

বর্তমান েপক্ষাপেট রাজস্ব আহরণ প্রক্িরয়ার আধুিনকায়ন অিত প্রেয়াজনীয় একিট িবষয়। এিটর
জন্য পিরকল্িপত ও দৃঢ়ভােব এেগােত হেব। প্রিতকূলতা থাকেব। রাজস্ব েকউ সহেজ িদেত চায় না।
এটা আদায় কের িনেত হয়। বাংলােদেশ আয়করদাতার সংখ্যা েমাট জনসংখ্যার ১ শতাংেশরও কম।
বািকেদর কাছ েথেকও েকৗশলগত উপােয় রাজস্ব আদায় কের িনেত হেব। এ জন্যই েকৗশলগত ও
প্রযুক্িতগত পিরবর্তন দরকার। কর প্রশাসক ও করদাতার মধ্েয সৃষ্িট করেত হেব অবস্থানগত
দূরত্ব। বর্তমােন উভেয়র মধ্েয এক ধরেনর িনিবড় সম্পর্ক রেয়েছ, যা করব্যবস্থার জন্য
ক্ষিতকর। আধুিনক করব্যবস্থায় করদাতা ও সংগ্রহকারীেক সামনাসামিন েদখা হওয়ার েকােনা
প্রেয়াজন হয় না। ৩০ বছর যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় থাকার পরও েকােনা কর সংগ্রহকারীর সঙ্েগ
আমার েদখা হয়িন। শুধু একিট েপাস্ট অিফস বক্েসর িঠকানায় আয়কর িরটার্ন ও েচক পািঠেয় িদতাম।
সামনাসামিন েদখা না হেলও িচিঠ বা ই-েমইেল েযাগােযাগ হেতা। সমস্যা থাকেলও েকােনা সময়ই
কারও সঙ্েগ েদখা করেত হয়িন। ই-েমইল বা েটিলেফােনর মাধ্যেমই সমাধান হেয় েগেছ। আমােদর
এখােনও এমনই এক ধরেনর দূরত্ব ৈতির করেত হেব। উভেয়র মধ্েয েযাগােযাগ হেব আইন ও
তথ্যপ্রযুক্িতর িভত্িতেত। করদাতা ও কর সংগ্রহকারীেদর মধ্েযও দূরত্ব পূরণ হেব
তথ্যপ্রযুক্িতর মাধ্যেম। এ জন্য রাজস্ব েবার্ডেক বড় ধরেনর ইনফরেমশন েটকেনালিজ িসস্েটম
চালু করেত হেব। বর্তমােন আয়কর ও ভ্যাট প্রশাসেন তথ্যপ্রযুক্িত েনই বলেলই চেল। তেব
রাজস্ব আদায় প্রক্িরয়া সহজ করেত কাস্টমস ব্যবস্থায় প্রযুক্িত সম্প্রসারেণর কাজ এিগেয়
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চেলেছ। দাতারাও সহেযািগতা করেত প্রস্তুত।

এমন অেনক তথ্য জাতীয় রাজস্ব েবার্ড প্রিতিনয়ত সংগ্রহ করেছ, েযগুেলা িবশ্েলষেণর ক্ষমতা
তােদর েনই। জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর গেবষণা ও পিরসংখ্যান িবভাগিট অকার্যকরই বলা চেল।
দুঃখজনক েয, এটােক অভ্যন্তরীণভােব ডাম্িপং গ্রাউন্ড বেল মেন করা হয়। অথচ এিটই হওয়া উিচত
এনিবআেরর মূল েকন্দ্র। এখােন সবেচেয় ভােলা ও দক্ষ েলাক িনযুক্ত করা দরকার। এখােন তােদরই
িনেয়াগ েদয়া উিচত, যােদর এসব কােজ উত্সাহ আেছ। তথ্য সংগ্রহ ও িবশ্েলষেণর মাধ্যেমই েকবল
সিঠক রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন সম্ভব। এিট না করা েগেল পিরকল্পনা ও আইন প্রণয়েণর
মাধ্যেম রাজস্ব প্রবৃদ্িধ বাড়ােনা যােব না।

িবশ্েবর সব ক্েষত্েরই সর্েবাচ্চ রাজস্ব আেস চাকিরজীবীেদর কাছ েথেক। বাংলােদেশর রাজস্ব
েবিশ আেস করেপােরট প্রিতষ্ঠান েথেক। এর মূল কারণ খুবই সাধারণ। অন্যান্য েদেশ েবতন
পাওয়ার সঙ্েগ সঙ্েগ আয়কর েকেট রাখা হয়। আমােদর েদেশও আইন আেছ; িকন্তু তা িঠকমেতা মানা হয়
না। অন্যিদেক কর আহরেণ ভারসাম্য েনই। এখােন আেয়র সঙ্েগ কেরর সামঞ্জস্য েনই। যার বার্িষক
আয় ৫ লাখ টাকা িতিন েয হাের কর িদচ্েছন, িঠক একই হাের কর িদচ্েছন যার বার্িষক আয় ১ েকািট
টাকা। এেত নষ্ট হচ্েছ করভােরর ভারসাম্য। িনয়ম অনুযায়ী যার আয় েবিশ, তােক ২৫ শতাংশ হাের কর
িদেত হয়। িকন্তু দুর্বল ব্যবস্থাপনার সুেযােগ িতিনও ১০ শতাংশ কর িদেয় পার েপেয় যাচ্েছন।
সবার জন্যই সমান হার হওয়ায় আেয়র পার্থক্য কেরর পার্থক্য ৈতির করেছ না। যার আয় েবিশ তার
আয়কর আইনগতভােব েবিশ এবং েসটাই িঠক। িবদ্যমান েউস কর্তনব্যবস্থাও সিঠকভােব খাটােনা হয়
না, েবিশর ভাগ মানুেষরই ১০ শতাংশ আয়কর েকেট রাখা হচ্েছ না। যারা চাকিরজীবী এবং বার্িষক আয়
করমুক্ত আেয়র েচেয় েবিশ, তােদর েউস কর কর্তন বাধ্যতামূলকভােব কার্যকর করা উিচত। েবতন
পাওয়ার সঙ্েগ সঙ্েগ েসটা েকেট রাখেত হেব। তদারক করেত হেব, যােত এ ব্যবস্থা সিঠকভােব
কার্যকর হয়। এ ক্েষত্ের যাবতীয় েলনেদন ব্যাংেকর মাধ্যেম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। েউস কর্িতত
করদাতা পরবর্তী সমেয় ট্যাক্স িরটার্ন িদচ্েছন িক না, েসটা িনশ্িচত করেত হেব। এেত রাজস্ব
আহরণ বাধাগ্রস্ত হচ্েছ। এটা শুধু একটা উদাহরণ। সর্বক্েষত্ের এমন বহু উদাহরণ রেয়েছ। সবাই
যথাযথ িনয়ম েমেন ট্যাক্স িরটার্ন জমা িদচ্েছন িক না তাও খিতেয় েদখা উিচত। এ ক্েষত্ের
তদন্ত িবভাগেক শক্িতশালী করার পাশাপািশ তােদর সক্ষমতা ও েলাকবল বাড়ােত হেব।

আয়কর ফাঁিক েরােধ ভারত শক্িতশালী ট্যাক্স ইনফরেমশন েনটওয়ার্ক গেড় তুেলেছ। এেত
েযেকােনা েলােকর েযেকােনা ধরেনর অর্থৈনিতক কর্মকাণ্ডেক িচহ্িনত করা সম্ভব। সব বড় ক্রয়-
িবক্রেয়র ক্েষত্ের করদাতা শনাক্তকরণ সংখ্যা (িটআইএন) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হেয়েছ।
েকউ একটা গািড় বা বািড় িকনেল সংশ্িলষ্ট সব তথ্য জমা হয় আয়কর িবভােগ। বছরেশেষ িরটার্ন
িদেত েগেল জমা হওয়া তথ্য িবষেয় সজাগ থাকেত হয় করদাতােদর। এেত কর ফাঁিক েদয়ার সুেযাগ কেম
আেস। কর ফাঁিক েদয়া মানুেষর স্বাভািবক একটা প্রবণতা। এটা থাকেবই। সব েদেশর করদাতারা
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পাতায় পাতায় েঘােরন। এ জন্যই আমােদর কর প্রশাসকেদর অন্তত ডােল ডােল ঘুরেত হেব। তােদর
েপছেন ছুটেত হেব। এ ছাড়া কাঙ্ক্িষত হাের রাজস্ব প্রবৃদ্িধ অর্জন কিঠন।

আমােদর অিডট িসস্েটম েনই বলেলই চেল। বছের দুই েথেক আড়াই শতাংশ করদাতােক অিডট করা হয়।
বর্তমান হাের অিডট চলেল প্রিত ৪০ বছের একজন েলাকেক একবার অিডেটর মুেখামুিখ হেত হেব।
েবিশর ভাগ ক্েষত্ের একজেনর জীবদ্দশায় তার কর কার্যক্রেমর েকােনা অিডটই হেব না। এটা কর
ফাঁিকর ক্েষত্ের বাস্তব েকােনা প্রিতবন্ধকতা সৃষ্িট কের না। প্রিতিট েকাম্পািনেক দু-
িতন বছের একবার অন্তত অিডেটর আওতায় আনা উিচত। এিট করেত েগেল রাজস্ব েবার্েডর অিডট
ক্যাপািসিট বাড়ােত হেব কমপক্েষ ১০ গুণ। বর্তমােন অিডেটর িসেলকশন হয় ম্যানুয়াল
পদ্ধিতেত। একজন মানুষেক সন্েদহবশত অিডট করা হচ্েছ। েকান ধরেনর সূচেকর িভত্িতেত এিট করা
হচ্েছ, েসিট পিরষ্কার নয়। এখােন অবেজকিটভ ক্রাইেটিরয়া নয়, সাবেজকিটভ ক্রাইেটিরয়া
অনুযায়ী অিডট িসেলকশন হয়। এ কারেণ েবিশর ভাগ প্রিতষ্ঠান ও ব্যক্িত মেন কেরন, তারা কর
সংগ্রহকারী দ্বারা হয়রািনর িশকার হচ্েছন। অিডট হওয়া উিচত েকন্দ্রীয় িসেলকশেনর
িভত্িতেত। এটার িভত্িতেত মাঠপর্যােয় করদাতােক অিডট করা উিচত। িসেলকশন এবং অিডট উভয়ই
মাঠপর্যােয় সম্পন্ন হওয়া উিচত নয়, যিদও বর্তমােন এিট মাঠপর্যায় েথেকই হেয় থােক।
েকন্দ্ের েকােনা তথ্য েনই, ফেল েকন্দ্েরর িবেশষ িকছু করার থােক না। েকন্দ্র অেনক
ক্েষত্ের যা বেল বা কের, তােত অেনক সময় রাজৈনিতক প্রভাব থােক। এটা না হওয়াই কাম্য, হওয়া
উিচত বাস্তব তথ্েযর িভত্িতেত।

কর প্রশাসেন বড় পিরবর্তন দরকার। এখন রাজস্ব আদায় প্রক্িরয়া সার্েকলিভত্িতক হেয় থােক।
একজন কর কর্মকর্তাই সব ধরেনর কাজ কেরন। িতিন হয়েতা অিডট িসেলকশন করেছন, প্রিতেবদন জমা
িদচ্েছন, আয়কর িরটার্ন সংগ্রহ করেছন, কর সংগ্রহ করেছন। িবশ্েব এ ব্যবস্থা েনই। এটা
পুুরেনা একটা ব্যবস্থা। বর্তমান যুেগর কর আদায়ব্যবস্থাটা হচ্েছ ফাংশনাল েবজড। িকছু
েলাক অিডট করেবন, িকছু েলাক ইন্সেপকশন করেবন, িরর্টান প্রেসস করেবন িকছু েলাক, েনািটস
ইস্যু করেবন িকছু েলাক, মামলার েপছেন েদৗড়ােবন িকছু েলাক। সরকার িবকল্প িবেরাধ
িনষ্পত্িত Alternative Dispute Resolution (ADR) ব্যবস্থা চালু করেত চেলেছ। এটা ভােলা
িবষয়। এর জন্য সরকারেক ধন্যবাদ িদেত হেব। পদ্ধিতিট বাস্তবায়েন সরকার ও রাজস্ব েবার্ড
েবশ ভােলাভােব এেগােছ। েশানা যাচ্েছ, জানুয়াির েথেক এ ব্যবস্থা কার্যকর হেব। এটা হেল
রাজস্ব আহরণ প্রক্িরয়ায় বড় ধরেনর পিরবর্তন আসেব। ভিবষ্যেত মামলা না কের এিডআর েফারােম
আেলাচনার মাধ্যেম িবেরাধ িনষ্পত্িত কের েফলেল সরকার ও করদাতা উভয়ই লাভবান হেবন। আইেনর
েখলাপ নয়, আইিন কাঠােমার েভতর েথেক করদাতােক িকছুটা স্বস্িত িদেয় িবষয়িটর গ্রহণেযাগ্য
সমাধােন েপৗঁছােনার লক্ষ্েয ব্যবস্থািট কার্যকর ভূিমকা রাখেব বেলই িবশ্বাস। সরকার
জাতীয় রাজস্ব েবার্েডর উন্নয়েন েযসব পদক্েষপ িনেয়েছ, েসগুেলা দ্রুত বাস্তবায়ন করা
প্রেয়াজন। এর ওপরই িনর্ভর করেছ বাংলােদেশর রাজস্ব প্রবৃদ্িধর প্রত্যািশত অর্জন।
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